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ভূমিকা 


প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্য । যিনি মানব জাতির মুক্তির দিশারী 
হিসাবে নাজিল করেছেন আল-কুরআন । দরুদ ও সালাম আমাদের প্রিয় 
হাবীব মুহাম্মদ (দ:)-এর প্রতি যার চরিত্র ছিল আল-কুরআন । তিনি 
(ে:) বলেছেন: “তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো: যে নিজে 
কুরআন শিখে এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দেয়।” আরো বর্ষিত হোক 
শান্তির ধারা তার পরিবার ও সাহাবীগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের 
সকল উত্তম অনুসারীদের প্রতি । 


১৪২৭ হিজরী সালের পবিত্র রমজান মাস। হঠাৎ করেই মনে 
জাগল কুরআন নাজিলের মাস রমজান। এ মাসে কুরআনের কিছু 
খিদমত করতে পারলে জীবনটা ধন্য হত। তাই সাধারণ মুসলিম ভাই ও 
বোন এবং ছোটদের কুরআন পড়ার জন্য আধুনিক বাংলা নিয়মে একটি 
বই লেখার দৃঢ় সংকল্প করি। বিলম্ব না করে সে দিনেই এ মহৎ কাজ 
আরম্ভ করি। যার ফলশ্রুতিতে আজকের এই বইটির অবতারণা । 


মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি 
পবিত্র বড় আমানত । কিছু মুফাসসীরগণের মতে, আকাশ, পৃথিবী ও 
পর্বতমালা এই প্রবিত্র মহাআমানত বহন করতে অপরগতা স্বীকার করে। 
বাবা আদম (আ:) জান্নাতে থাকা অবস্থায় মহান আমানতের দায়িতৃভার 
গ্রহণ করেন । আল্লাহ তায়ালা আদম (আ:)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান সর্বশেষ 
নবী ও রসুল মুহাম্মদ দে:)-এর প্রতি সর্বশেষ কিতাব রমজানের 
লাইলাতুল কদরে অবতীর্ণ করেন। দীর্ঘ ২৩ বছরে পূর্ণ কুরআনের 
নাজিল সম্পন্ন হয়। কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন অপরিবর্তন ও অবিকৃত 
থাকবে; কারণ আল্লাহ তা'য়ালা তার কিতাবের হেফাজতের দায়িত্ব 
নিজেই গ্রহণ করেছেন । 


দরবারে সুপারিশ করবে । আর যারা এ কিতাবকে ত্যাগ করবে তথা পাঠ 
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করবে না, এর উপর আমল ও এ দ্বারা বিচার ফয়সালা এবং মেনে চলবে 
না তারা কিয়ামতের মাঠে কুরআন ত্যাগকারী বলে বিবেচিত হবে তখন 
তাদের বাচার উপায় কি হবে?22!!! 


এই পবিত্র আমানত রক্ষার জন্য আমাদের প্রত্যেকের প্রতি চারটি 

কাজ জরুরি । 

১. কুরআন মজীদের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত শিখে নিয়মিত পাঠ করা। 

২. কুরআনুল কারীমের যে অর্থ ও তফসীর রসূলুল্লাহ (দ:) তার 
সাহবাগণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন তাদের পরে তাবেয়ী ও ইমামগণ 
তাই শিখে ছিলেন। আমাদেরকেও সেই সঠিক অর্থ ও তফসীর 


জানা। 

৩. সঠিক অর্থ ও তফসীর জেনে প্রতিটি বিষয়ে তার প্রতি যথাযত 
আমল করা । 

৪. নিজেরা আমল করলেই চলবে না বরং অন্যদেরকেও কুরআনের 
দাঁঁওয়াত ও তাবলীগ করা। 


বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিখার জন্য প্রতিটি ভাষায় কিছু 
পুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে । আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ বিশ্বের 
দ্বিতীয় বৃহৎ মুসলিম দেশ । পৃথিবীতে প্রায় ৩৫ কোটি বাংলাভাষী মানুষ 
রয়েছে, যাদের অধিকাংশ মুসলিম । বাংলাভাষী মুসলিম ভাইদের কুরআন 
শিক্ষার প্রতি চরম আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আজ স্বাধীনতার প্রায় 
৩৮ বছর পরেও আমাদেরকে যারা কুরআনের তালিম তথা শিক্ষা দেন 
তাদের শিংহভাগ আজও উর্দু ও ফার্সী নিয়ম থেকে অতিক্রম করতে 
পারেননি । উর্দু ও ফার্সী নিয়মে আধুনিক নাম দিয়ে বাজারে বিভিন্ন 
ধরনের বহু বই-পুস্তক রয়েছে। 

আরো বড় আশ্চর্য লাগে আরবি কুরআন শিক্ষার জন্য আরবি ও 
বাংলা ভাষার মাঝে শিক্ষার্থীদের মাথার উপর উর্দু-ফার্সীর বোঝা চাপানো 
দেখে । এ ছাড়া আরো আশ্চর্যের কথা হলো: যখন এক শ্রেণীর মানুষ 
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ঝামেলা নয় বরং সরাসরি আরবি টু বাংলার নতুন দিগন্ত উম্মচন করতে 
আমাদের এ ছোট প্রয়াস। 


প্রতিটি ভাষায় যেমন আছে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ। অনুরূপ আরবি 
ভাষাতেও আছে কিছু স্বরবর্ণ, স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনবর্ণ। আরবি ভাষায় মোট 
ব্যঞ্জনবর্ণ ২৮ বা ২৯টি । আর স্বরবর্ণ দুই প্রকার । (এক) হস্ব স্বরবর্ণ 
তিনটি যথা: আকার 6), ই-কার (€), উ-কার €)। (দুই) দীর্ঘ 
স্বরবর্ণ তিনটি যথা: দীর্ঘ আকার ছা) [এর ব্যবহার বাংলা ভাষায় নেহা, 
ঈ-কার (নী) ও উ-কার (.)। এ ছাড়া তিনটি স্বরধ্বনি রয়েছে যথা: 
হস্‌ চিহ্ত (.), দ্বিত্ব চিহ (”) ও তানবীন তথা নূন সাকিন যার প্রকাশ 
হবে: (-₹ _- _) এভাবে । 


কুরআন শিক্ষর জন্য চারটি কাজ: 


১. আরবি ভাষার ২৮/২৯টি ব্যঞ্জনবর্ণের সঠিক নাম, সঠিক উচ্চারণ ও 
একটি অপরটি হরফের মাঝের পার্থক্য জানা । 
২. ব্যঞ্জনবর্ণকে পড়ার জন্য তিনটি হুস্ব ও তিনটি দীর্ঘ স্বরবর্ণ জানা । 
৩. স্বরবর্ণের সহযোগী আরো তিনটি স্বরধ্বনি তথা: হস্‌ চিহ্ন ও দ্বিত্ 
চিহ্ন এবং তানবীন জানা । 
৪. বেশি বেশি করে অনুশীলন করা । 
সহজ কিতাব তেলাওয়াত নিশ্চয় শিখবেন। এ ছাড়া স্বরবর্ণ ও 
স্বরধ্বনিযুক্ত আরবি দোয়া ও হাদীসও পাঠ করতে পারবেন বলে আমরা 
১০০% নিশ্চিত। 
বইটির চারটি অংশ রয়েছে: (এক) কুরআনের পরিচিতি । (দুই) 
কুরআন শিক্ষার সহজ ব্যাকরণ । (তিন) তাজবীদ অংশ । (চার) কুরআন 
সম্পর্কে প্রায় একশত প্রশ্নের উত্তর । পূর্ণ বইটি প্রথম সংস্করণে ছাপা 
হয়েছে। এখানে আমরা যারা প্রথম থেকে কুরআন শিখতে ইচ্ছুক তাদের 
জন্য নতুনভাবে প্রকাশ করা হলো। 
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বইটির কিছু বৈশিষ্ট্য: 

. কুরআন পাঠের জন্য বাংলা ভাষার সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ একটি বই। 

কুরআন শিক্ষার ব্যাকরণ সম্মত একটি কিতাব। 

সরাসরি আরবি টু বাংলার ব্যবহার । 

উর্দু ও ফার্সীর ঝামেলা মুক্ত একটি বই। 

প্রতিটি পাঠে কুরআন ও আরবি ভাষার শব্দ দ্বারা উদাহরণ । 

প্রতিটি পাঠে অনুশীলনী ও সহজে বুঝার জন্য বিভিন্ন রঙের 

ব্যবহার । 

. সিডির সাহায্যে শিক্ষক ছাড়া ঘরে বসে কুরআন শিখার সুব্যবস্থা । 

৮. সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ:)-এর 
কুরআন প্রিন্টিং প্রেস হতে আরবি নিয়মে ছাপা কুরআন পড়ার 
সমস্যা দূরকরণ । 


নিজের ও বহু সংখ্যক বাংলাভাষীদের মধ্যে দীর্ঘ দিনের লুকায়িত 
প্রশ্ন আরবি ও বাংলার মাঝে উর্দু ও ফার্সীর ঝামেলা কেন? ইহা দূর 
করতে উদ্যোগী হতে পেরে এবং একেবারে প্রথম থেকে কুরআন শিখতে 
ইচ্ছুক ও সোনামণিদের হাতে এই ছোট মূল্যবান উপহার তুলে দিতে 
পেরে আল্লাহ তায়ালার নিকটে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বইটি 
দেশের স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ ও সৌদি আরবের ইসলামিক 
সেন্টারগুলোতে সিলেবাসভূক্ত করার জন্য পরামর্শ রইল। 


বইটি সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য প্রযোজ্য। তবে নিজের প্রিয় 
মাতৃভাষা বাংলায় কিছুটা দখল থাকলে অতিদ্রুত ও সহজে বিশুদ্ধভাবে 
কুরআন পাঠ করা সম্ভব। যদি এই বইটি এবং এর সিডি সংগ্রহ করতে 
পারেন তবে ইন শা” আল্লাহ ১০০% নিশ্চিত যে, আপনি পৃথিবীর 
যেখানেই থাকুন না কেন শিক্ষক মহোদয় আপনার সাথেই আছেন । 
মহান দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। সম্মানিত পাঠক মহোদয় 
ইহা থেকে উপকৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে । যারাই এ মহৎ 
কাজে সহযোগিতা করেছেন এবং যে সকল লেখকের বই-পুস্তক দ্বারা 
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সাহায্য গ্রহণ করেছি তাদের সকলকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ 
জানাই । আর আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান 
করুন। 


পরিশেষে আমাদের নিবেদন এই যে, সংশোধনের কাজ কোন 
দিনও চূড়ান্ত হবার নয়। অতএব, বইটি পড়ার সময় কোন ভুল-ক্রুটি বা 
ভ্রম কারো দৃষ্টিগোচর হলে অথবা কোন নতুন ও ভাল প্রস্তাব থাকলে তা 
আমাদেরকে অবহিত করালে সাদরে গৃহীত হবে এবং তাদের নিকট 
কৃতজ্ঞ থাকব। আর পরবর্তী সংস্করণে যথাযথভাবে তা বিবেচনা করা 
হবে। 

হে আল্লাহ! আমাদের এই মহতী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল 
করুন। আমীন! 


আবু আহ্মাদ সাইফুদ্দীন বেলাল 
বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব। 
০১/০৯/১৪৩২হি: 
০১/০৮/২০১১ইং 
মোবইল:০৫০২৪৫৬৬১৭ 
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পরামর্শ 


প্রিয় শিক্ষক মহোদয়, শিক্ষার্থী ও বাবা-মা যারাই বইটি পড়বেন বা 


পরামর্শগুলো গ্রহণ করলে আল্লাহ চাহে আপনার কাঙ্খিত আশা পূরণ 
হবে। 


১. 


সর্বপ্রথম এ কথা মনে রাখবেন যে, আল্লাহর কিতাব কুরআনুল 
কারীম সবচেয়ে সহজ একটি কিতাব । [সূরা কামার:১৭] কোন 
প্রকার ভয় পবেন না বা আতঙ্ক সৃষ্টি করবেন না। 


প্রকার মাথা বা ঘাড় কিংবা চোখ না নড়িয়ে এবং সর্বপ্রথম হতেই 
জিহবা ও শব্দকে স্বাভাবিক রেখে পড়ার বা পড়ানোর অভ্যাস 
করবেন বা করাবেন। 


, আরবি ব্যঞ্জনবর্ণগুলো পড়ার সাথে সাথে প্রতিটি পাঠ লেখতে বা 


লেখাতে হবে । এ ছাড়া প্রতিটি অনুশীলনী গুরুত্ব সহকারে বুঝার ও 
লেখা বা লেখার চেষ্টা করতে হবে। 


. একটি পাঠ পূর্ণভাবে না শিখার পূর্বে পরবর্তী পাঠ শিখা বা শিখানোর 


অপচেষ্টা করবেন না। আর প্রতিটি পাঠ লেখার ব্যাপারে মনোযোগী 
থাকবেন। 


. ব্যঞ্নবর্ণ সঠিকভাবে শিখতে পারলেই হাতে কুরআন নিয়ে 


অক্ষরগুলো চিহৃ্ত করার চেষ্টা করবেন। হরফ চিনতে সমস্যা না 
হলে মনে রাখবেন আপনি এখন শতকরা পঞ্গাশ ভাগ কুরআন পড়া 
শিখে গেছেন । 


. স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনি যখন আয়ত্ব করতে পারবেন তখন আর এক ধাপ 


অগ্রসর হয়ে কুরআনে তা অনুশীলন করার চেষ্টা করবেন। যদি 
স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনি চিহৃত করতে পারেন তাহলে আপনি আরো বিশ 
ভাগ যোগ করেন। অর্থাএখন আপনি (৫০+২০-৭০) ভাগ 
কুরআন পড়তে পারছেন । 
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৭. এবার আপনি বানান করে মিলানোর জন্য বেশি বেশি অনুশীলন 
করুন। অনুশীলন করার নিয়ম হলো: যে কোন একটি ছোট সুরা বা 
একটি আয়াত নির্দিষ্ট করে সর্বপ্রথম ব্যঞ্জনবর্ণগুলো কমপক্ষে ১০বার 
চিহন্ত করুন। এরপর স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনিগ্ুলো ১০বার পড়ার চেষ্টা 
করুন । অত:পর বানান করে মিলিয়ে পড়া আরম্ভ করুন । 

৮. মনে রাখবেন এ অবস্থায় রাস্তায় গাড়ি না চালিয়ে খোলা মাঠে গাড়ি 
চালাবের চেষ্টা করবেন। অর্থাৎ-এ সময় ভুল-ভ্রান্তি হলে তাতে 
কোন অসুবিধা নেই বরং ছিগুণ সওয়াব পাবেন । 

৯. কুরআন শিখা গাড়ি চালানো শিখার মত । যে যত ভয় কম করবে সে 
ততো তাড়িতাড়ি গাড়ি চালা শিখবেন । অল্প জায়গায় বেশি বেশি 
গাড়ি চালাবেন আল্লাহ চাহে এরপর বড় রাস্তায় দ্রুতি গতিতে গাড়ি 
চলবে । 

১০. সম্মানিত বাবা-মা! আপনার সোনামণীদেরকে সহজভাবে কুরআন 
শিখানোর জন্য নিজেরা প্রথমে বইটি একবার ভালকরে পড়ে 
নিবেন। এরপর বাংলার সাথে আরবির অনেকটাই মিল রয়েছে তা 
বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে দিবেন। আর বিশেষ করে সিডিতে যেভাবে 
করবেন। 

১১. সর্বদা উত্াহিত করবেন; ভুল করেও কখনো নিরুৎসাহ করবেন 
না। হতাশ হওয়া বা ভয় দেখানো কিংবা করাই হলো কুরআন না 
শিখতে পারার সবচেয়ে বড় কারণ । 

১২. কখনো ভুলকরে প্রথমে আরবি অক্ষরের মাখরাজ শিখে বা 
শিখানোর পর কুরআন শিখার চেষ্টা করবেন না। 
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99১ 241 ৮১3১৮ 
আরবি বর্ণমালা [ব্যঞ্জনবর্ণ-0017501791710] 
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প্রতিটি ভাষায় যেমন স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ আছে। অনুরূপ আরবি 
ভাষায় আছে কিছু স্বরবর্ণ, স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনবর্ণ। আরবিতে 
ব্যঞ্জনবর্ণ মোট ২৮টি । আর হামজাকে আলাদা হরফ হিসাব করলে 
২৯টি । 
ব্যঞ্জনবর্ণ বলে: যে বর্ণ অন্য বর্ণের তথা স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া 
উচ্চারিত হয় না। যেমন: ক, খ, গ----। 
স্বরবর্ণ বলে: যে বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়াই তথা নিজে নিজেই 
উচ্চারিত হয় | যেমন: অ, ই,উ ----| 
আলিফ স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনি মুক্ত হলে মাদের হরফ । আর যুক্ত হলেই 
হামজায় পরিণত হয়৷ তাই হামজা আলাদা কোন হরফ না। আবার 
কেউ কেউ হামজাকে পৃথক হরফ ধরে মোট ২৯টি হরফ বলেছেন। 

এ 5 « ॥ ভি 6/ তে ৫০৬ শা যথাক্রমে ডান দিক থেকে 

নে 
হরফগুলো উর্দু-ফারসী ভাষায় অতিরিক্ত । 
আরবি ও জাই হরফটিকে উর্দু-ফার্সীর ১ ঝে- এর মত পড়া একটি 
প্রচলিত ভুল । 
ওয়াও, ইয়া ও আলিফ যদি স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনি যুক্ত ছাড়া হয় 
তাহলে এ তিনটি অক্ষরকে “মাদের হরফ” বলে। 
বর্ণমালাগুলো ডান ও বাম এবং উপর ও নিচ দিক হতে বারবার 
পড়ার চেষ্টা করুন। 
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আরবি অক্ষরের উচ্চারণ 

































































অক্ষর | আরবি | বাংলা |] ইংরেজি | উর্দু-ফার্সী 
| ঠা |] আলিফ £&]10 আলিফ 
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রঃ ৪1০ রী চ0799 খে 
১ ০1১ দাল 7099] দীল 
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) ₹1) বনি চু99 রে 
) ৬19 জবাই 7221 জে 
৮১ ০০৯ সীন ১০০]) সীন 
৬ ৩৮৪ শীন 9110০7) শীন 
৮ ১৩০ স্ব-দ ৭৪9 স্বদ 
০০ ১০০ যদ 7017990 যদ 
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হরফ | আরবি. বাংলা ইংরেজি | উর্দু-ফাসী 
৬ ৮৬ ত্- 792 ত্োই 
৬ ৮৮ য-ঃ 792 যোই 
রত ৩৬৮ “আইন 41901) “আইন 
র্ ৩৬৯ গইন ; 09079100]) গাইন 
০9 ৪1 ফা, 92 ফে 
৬ ০১৬ | কৃফ 0991 ক্‌-্ফ 
এ) ৮১৬ কাফ চ991 রান 
শৈ ১ লাম 19901) লাম 
রি মীম ৬1০০]7) মীম 
শু ৩5 নূন ি0০॥। চ] 
4 913 ওয়াও 22৬5 ওয়াও 
_১/০ 5৩ হা' হা9৪ হে 
৪ ৮ ইয়া" 22 ইয়া? 























নোট: 

১. আরবি ব্যঞ্জনবর্ণপ্ুলো সঠিকভাবে জানার জন্য ৩টি জিনিস জরুরি: 
(ক) প্রতিটি অক্ষরের সঠিক নাম জানা । 

(খ) প্রতিটি অক্ষরের বিশুদ্ধ উচ্চারণ জানা । 

(গ) অক্ষরগুলোর পরস্পরের মাঝের পার্থক্য জানা । 
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২. অক্ষরগুলোর পরস্পরের পার্থক্য দুটি জিনিস দ্বারা করা হয়েছে: 
(ক) আকৃতি ও রূপের দিক থেকে পার্থক্য । যেমন: ৬ এ ৪৫ এ 
(খ) একই আকৃতির অক্ষরগুলো নোক্তা ব্যবহার দ্বরা পার্থক্য । যেমন: 
৩. আমাদের দেশে কিছুকাল আগে বা আজও কিছু সংখ্যক মানুষ আরবি 
অক্ষরগুলোর উচ্চারণ উর্দু-ফার্সী অক্ষরের মত করে থাকেন । আমরা 
এখানে আরবি উচ্চারণের পাশাপাশি উর্দু-ফার্সী উচ্চারণও তুলে ধরেছি 
যাতে করে পাঠক পার্থক্য করতে পারেন। 

৪. আরবি অক্ষরের মধ্যে এই (.৬ ৩ ৮৬ ০৫ ০৮ ০০৮ 56) সাতটি 
অক্ষরকে ইস্তেয়ালার অক্ষর বলে । যার উচ্চারণ মোটা স্বরে গোল করে 
হবে। অনুরূপ (১) হরফটি যখন ফাতহা (7) যুক্ত ও যম্মা (. ) যুক্ত 
হবে তখন তাফখীম তথা মোটা স্বরে গোল করে উচ্চারণ করতে হবে। 
এগুলোর উচ্চারণ লম্বা ও গোল করে টেনে পড়ার জন্য লম্বা হাইফেন 
(-) ব্যবহার করা হয়েছে। আর বাকি অক্ষরগুলোকে লম্বা করে টেনে 
পড়ার জন্য দীর্ঘ আকার তথা দুই 1) আকার [এ ধরনের ব্যবহার 
বাংলা ভাষাই নেই] ও ঈ- কার (নী) এবং উ-কার (.) ব্যবহার করা 
হয়েছে। 'আইন উচ্চারণের জন্য উল্টা কমা (৭) এবং হামজা উচ্চারণের 
জন্য কমা ৮) ব্যবহার করা হয়েছে। 
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১. কিছু অক্ষর এক নোক্তাযুক্ত। আবার কিছু দুই নোক্তা আর কিছু 
তিন নোক্তাবিশিষ্ট | 

২. কিছু অক্ষরের উপরে নোকৃতা আবার কিছু অক্ষরের নিচে নোক্তা । 

৩. নোক্তা দ্বারাই একই আকৃতির অক্ষরের মাঝে পার্থক্য করা হয়। 

৪. নোক্তাবিশিষ্ট অক্ষরগুলোকে “হুরূফে মানকৃতাহ্‌” আর নোক্তামুক্ত 

৫. (%/-) তা দু'প্রকার: 

(কে) (১) “তা” মাফতুহা তথা লম্বা তা। ইহা ওয়াস্ল (মিলিয়ে পড়ার 

সময়) ও ওয়াকফ (থামার সময়) উভয় অবস্থায় “তা” উচ্চারিত হবে। 
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(খ) (5) “তা” মারবৃতা তথা গোল তা। ইহা ওয়াস্ল তথা মিলিয়ে 
পড়ার সময় (১) তা পড়তে হবে এবং ওয়াক্ফের সময় হা ০)। ইহা 
সর্বদা নাম-বিশেষ্যের শেষে হয়। যেমন: £ ০” (শাজারাতুন) শব্দটি 
মিলিয়ে না পড়ে যদি ওয়াকৃফ করা হয় তাহলে তাকে হা করে 
(শাজারাহ্‌) পড়তে হবে । 
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অনুশীলনী 


(ড) খালি ঘর পূরণ করুন: 





০ 
































০১3 ১ 
* ০ 
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অনুশীলনী 


(ছ) মাখরাজ তথা উচ্চারণস্থলের তরতিবে আরবি বর্ণমালা: 





























৬৪ | 4 

€ রঃ __১/ | কা রি ৪ 
্বরবরণযুত 
৬) ্ 
৬৮ |. ৬ | ও 
স্বরবর্ণযুক্ত 
৬ ১ ৩ ৩ 
১ ৬ ৮১ ১ 
শা ) ০ ৬ 
ঁ ০ 9 9 
স্বরবর্ণযুক্ত 
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অনুশীলনী 


(জে) আরবি অক্ষরসমূহ তরতিব সহকারে লিখুন: 
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অনুশীলনী 


(ঝ) এ আয়াতটিতে ২৮টি আরবি ব্যঞ্জনবর্ণ উল্লেখ 


রি 7 সং ) ( 1 € 9% $। | 
98 76 গ্র 321] 0 / 
7 £€ 0 ০5 & ?+ ৯ 


- ৯ 
0 ২ এ 1 16] | ৮5 


2 1১. ৬ 075 হা ? 
[সূরা ফাত্হ: ২৯1৭ :এ157] ৬. [ 
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বাংলা-ইংরেজি প্রতিবর্ণ 


















































অক্ষর বাংলা ইংরেজি 
্া 1 )আ0)ই6)উ০)] 4৯, 
শট বৰ ১ 
৬ তি যু 
৬০ ছ ই 
ট জ ১10) 
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রে খ তে 
১ দ নু) 
১ য 10) 
) র 
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অক্ষর বাংলা ইংরেজি 
০৮ য 10] 
৬ ত্ ঘা 
৬ য 7. 
€ “ ডেলটা কমা) ১ 
£ গ (1) 
৪ ফ ছু 
ও কৃ ও 
এ ক ছু 
ণৈ ল ], 
ম 1৬] 
৩ ন বি 
3 ব ৬ 

__2/০ হ্‌ 2 
৮ ? 
৬ য় ৫ 
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নোট: 
আরবি অক্ষরগুলোর অন্য কোন ভাষায় সঠিকভাবে হুবহু উচ্চারণ 
করা বড় কঠিন কাজ; কারণ আরবি অক্ষরগুলোর মাখরাজ 
(উচ্চারণস্থলের) সাথে অন্য ভাষার উচ্চারণস্থলের মিল কম । আর কিছু 
এমনও আছে যার প্রতিবর্ণ নাই। 

তাই বিশুদ্ধ উচ্চারণ শেখার জন্য প্রয়োজন ভাল আলেম বা কারি ও 
হাফেজ সাহেবদের ৷ ঘরে বসে সঠিক উচ্চারণ শিখার জন্য পাঠ্য বইয়ের 
সাথে আপনাদের জন্য শিক্ষক হিসাবে উপহার থাকবে মূল্যবান একটি 
সিডি। সিডির অনুসরণ করলে যে কেউ বাড়িতে বসেবসে আরবি 
অক্ষরের (আল্লাহ চাহে) বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিখতে পারবেন। আর 
সঠিকভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারবেন বলে আমরা 
আশাবাদী । 
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29 
হরফ | শুরুতে | যেমন মধ্যখানে ] যেমন শেষে যেমন 
ও] _ও ) টাও] 721 95851 2 উজ 
রি, 1172 1082 |. ২ উিভি, ৬0 18053 
3 2.1 5533 1 ++ 621১7 ১৯ 


























নোট: 

ব্যবহারের স্থান ভেদে অক্ষরের আকৃতি ও রূপ পরিবর্তন হয়। একই 
অক্ষর শব্দের শুরুতে হলে এক রকম । আবার শব্দের মধ্যখানে বা শেষে 
হলে অন্য রকম। যার ফলে অক্ষর চিনতে বড় ধরনের সমস্যা দেখা 
দেয়। উক্ত সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য উপরে প্রতিটি অক্ষর শব্দের 
শুরুতে, মধ্যে ও শেষে ব্যবহার করে দেখানো হলো। অক্ষরের বিভিন্ন 
রূপ সঠিকভাবে জানার জন্য মনে-প্রাণে চেষ্টা করুন। 
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আরবি স্বরবর্ণ ৬০//15] 






































নাম আরবি বাংলা ইংরেজি 
1 ফাতহা শু আনা / 
টড কৃসীরাহ 
ও কদর - 
৪৪ কৃসীরাহ টি ক 
৩9 রর চি উহ, ন্‌) 
_; ফাতহা (+- রি 99 
ড় ত্বীলাহ । মাদের আলিফ : আআ া 
৪ 
& 5, | ত্বীলাহ মাদের ইয়া রঃ 
লি র 
রে ঠ+-২. | উল | 
ত্ববীলাহ | মাদের ওয়াও তি 





নোট: 


মাদের অক্ষর তিনটি: ওয়াও, আলিফ ও ইয়া। এগুলো মাদের 
অক্ষর হওয়ার জন্য শর্ত ২টি: (১) হারাকাত (স্বরবর্ণ) ও স্বরধ্বনি মুক্ত 
হওয়া । যদি হারাকাত বা স্বরধ্বনিযুক্ত হয় তবে মাদের অক্ষর হবে না। 
(২) +-] আকারের সাথে আলিফ, 1 + -: ] ইকারের সাথে ইয়া ও 
[১ + -] উকারের সাথে ওয়াও হতে হবে । আর যদি ওয়াও এবং ইয়ার 


পূর্বে ফাতহা (--) আকার হয় তখন তাকে “লীনের হরফ” বলা হবে । 
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| /50521702 0 ৬০/০|] 



































আরবি ংলা : ইংরেজি 
ত 09 স্বরধ্বনি : প্রতিস্বর : প্রতিস্বর 
5 ফাতহা তানবীন 
রা নূন সাকিন: ৩ সা রন 
কাসরা তানবীন 
ৃ নূন সাকিন: ৩ ইন্‌ ঠা 
চি] উন রা 
নূন সাকিন: ও 7 
5.০. হস্ চি 
51001 9 
তাশদীদ রদ দ্বিতু চিহ্‌ 
789170110 
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হারাকাত কৃসীরাহ ও হারাকাত তৃবীলাহ 
[ হুস্ব স্বরবর্ণ ও দীর্ঘ স্বরবর্ণ ] 





আরবিতে হারাকাত তথা স্বরবর্ণ তিনটি: 
ফাতহা কাসরা যম্মা 

















রত 





এগুলো আবার প্রতিটি দুই প্রকার: কৃসীরাহ হেস্ব) ও তৃবীলাহ (দীর্ঘ) 














হুস্ব স্বরবর্ণ দীর্ঘ স্বরবর্ণ 
(হারাকাত কৃসীরাহ) (হারাকাত ত্ৃবীলাহ) 
€) আ-কার রর ঘা) দীর্ঘ আ-কার 
(ফাতহা কৃসীরাহ) (ফাতহা ত্ববীলাহ) 
() ই-কার নু (7) ঈ-কার 
(কোসরা কৃসীরাহ) (কোসরা তৃবীলাহ) 
৩ ) উ-কার ৩ ) উ-কার 
(যেম্মা কৃসীরাহ) (যেম্মা তৃবীলাহ) 
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রন 


হুম্ব স্বরবর্ণ তিনটি 


প্রথমত: (_-) 0) আ-কার (ফাতহা কৃসীরাহ): 

“ফাতহা” অর্থ খুলে যাওয়া । ফাতহাকে এ জন্যে ফাতহা বলা হয় 
যে, এ (শ_-1) স্বরবর্ণটি উচ্চারণের সময় ঠোট দু'টি সামনের দিকে 
খুলে যায়। আর “কৃসীরাহ” অর্থ ছোট বা অদীর্ঘ ও খাট । সুতরাং, 
“ফাতহা কৃসীরাহ”-এর অর্থ হলো: যে (₹__1) টি ছোট করে (না টেনে) 
পড়তে হয়। ইহা বাংলায় আকারের (7) মত উচ্চারিত হবে । ফাতহা 
যে হরফের উপর হয় তাকে “মাফতুহ” তথা আকারযুক্ত হরফ বলে। 

[উর্দু-ফারসীতে ফাতহাকে জবর বলে। জবর অর্থ উপরে, ইহা 
হরফের উপরে থাকে বলে জবর বলা হয় |] 


উদাহরণ 


শব্দ বাংলা উচ্চারণ শব্দ বাংলা উচ্চারণ 
শ কাতাবা, শ৯১  যাহাবা 
০০ যারাবা । ০৪  কাতাহা 
45 আকালা ৷ &) 'রাজ্জীঁআ 
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অনুশীলনী 


ফাতহা কৃসীরাহযুক্ত হরফগুলোর নিচে দাগ দিন এবং উচ্চারণ লিখুন: 





বাংলা উচ্চারণ শব্দ বাংলা উচ্চারণ 





রত 





রত 


শব্দ 
5 ০১ 





রত 
রত পার্ট পর্টা 


০০১ ১৮ 
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পট 





















































ফাতহা কৃসীরাহ তথা আ-কার ()-দ্বারা অনুশীলনী 
8৮:01:1০ 211 

খ-. হা ছা,তা বা আ 
০০৯1০191318 

স্বশা সাজ্বা র- যা।দা 

ও:০$16 17৬৩১ 
বু- ফা গ-।'আ য- তৃ-; য- 

৪:6৫] 31 9 ? (১. ৬ 

ইয়া হা ওয়া না মালা. কা 
নোট: 

১. ফাতহা (শ-1) যুক্ত হরফকে পড়ার সময় যেন টান লম্বা না হয় তার 
প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। 

২. বানান করে পড়ার নিয়ম হলো: হামজা 0) আ-কার (আ) বা €) 
আ-কার (বা) তা €) আ-কার (তা) -------- ইয়া 0) আ-কার 
(ইয়া)। 
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দ্বিতীয়ত: (_-) ই-কার (0) (কাসরা কৃসীরাহ): 
কাসরা অর্থ ভেঙ্গে যাওয়া । কাসরাকে এ জন্যে কাসরা বলা হয় 
যে, এ (-_-) স্বরবর্ণাট উচ্চারণের সময় নিচের ঠোটটি নিচের দিকে 


ভেঙ্গে আসে । অতএব “কাসরা কৃসীরাহ” হলো যে ( -7)টি 
উচ্চারণের সময় নিচের ঠোটটি নিচের দিকে ভেঙ্গে সাধারণভাবে না 
টেনে পড়তে হয়। ইহা বাংলায় ইকারের (6) মত উচ্চারিত হবে । 
অনেকেই এর উচ্চারণ একার €(০)-এর মত করে থাকেন যা বহুল 
প্রচলিত ভুল। একারের ব্যবহার উর্দু-ফার্সী ভাষাতে থাকলেও আরবিতে 


নেই। সমস্ত কুরআনের মাত্র একবার সুরা হুদের ৪১ নং আয়াতে (০ 


মাজরেহা) শব্দটির (১) টিকে (0 এ-কার দ্বারা ইমালা করে পড়তে 
হবে। কাসরা যে হরফের নিচে হয় তাকে “মাকসূর” তথা কাসরাযুক্ত 
হরফ বলে। 

[উর্দু-ফার্সীতে কাসরাকে যের বলে । যের অর্থ নিচে, ইহা হরফের নিচে 
হয় তাই যের বলা হয় |] 
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ছি 


উদাহরণ 











শব্দ বাংলা উচ্চারণ শব্দ বাংলা উচ্চারণ 
১4৬ | কিদাম্য | স্মিনাব্‌ 
(০ ন্মিওয়াজ্‌ : ৮ | কিরাম 





বাকিবা 


ফাহিমা 











নাদিমা 








লান্যিবা 





কাসরা কৃসীরাযুক্ত হরফগ্লোর নিচে দাগ দিন এবং উচ্চারণ লিখুন: 








শব্দ বাংলা উচ্চারণ শব্দ বাংলা উচ্চারণ 
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কাসরা কৃসীরাহ তথা ই-কার ()-দ্বারা অনুশীলনী 





















































10101৮1৮111 
খি।হি।জি ছি তি ই 
৮৮ [৮৯ 1৮031311202 
স্বিশিসিজ্িরি যি।দি 
১1০1616১৬1৬ 
কিফিগিম্মিযি তি যি 
৮ [13191 61৮শ 
য়িহিবিনিমিলিকি 
টি 


১. (0) কারকে (০) একার পড়া থেকে বিরত থাকতে হবে । 

২. বানান করে পড়ার নিয়ম হলো: হামজা (6) ই-কার (ই) বা (0) 
ইকার (বি) তা (7) ই-কার (তি) ------- ইয়া (0) ই-কার 
(য়ি)। 
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তৃতীয়ত: (___) উ-কার (, ) যেম্মা কৃসীরাহ): 


যম্মা অর্থ মিলে যাওয়া | যম্মাকে যম্মা এ জন্যে বলা হয় যে, এ 
(_+--) স্বরবর্ণটি উচ্চারণের সময় ঠোট দু'টি সামনের দিকে গোল 
হয়ে মিলে যায়। 

যে যম্মা না টেনে সাধারণ ভাবে ছোট করে পড়তে হয়। এর 
উচ্চারণ বাংলায় উকারের (. ) মত হবে । যম্মা যে হরফের উপরে হয় 
তাকে “মাযমূম” যম্মাযুক্ত হরফ বলে। অনেকেই এর উচ্চারণ ওকার 
(0)-এর মত করে থাকেন। ইহা একটি বড় ধরনের ভুল। উর্দু- 
ফারসীতে ওকার €7)-এর উচ্চারণ থাকলেও আরবিতে এর ব্যবহার 
নেই। 

[উর্দু-ফারসীতে একে পেশ বলে । পেশ অর্থ সামনে, ইহা হরফের সামনে 
থাকে বলে পেশ বলা হয় ॥] 





উদাহরণ 


শব্দ বাংলা উচ্চারণ শব্দ বাংলা উচ্চারণ 
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অনুশীলনী 


যম্মা কৃসীরাহযুক্ত হরফগুলোর নিচে দাগ দিন এবং উচ্চারণ লিখুন: 





বাংলা উচ্চারণ শব্দ বাংলা উচ্চারণ 




















$দছি। 
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4] 














যম্মা কৃসীরাহ উ-কার (€.)-দ্বারা অনুশীলনী 
৮16 81১1০ ৩ | 
খু হু জু ছু; তু; বু উ 
৮11৮1075781 
সু শু সুজু]রু যু ছু 





(৬ 
(৩১ 





9] (৬ 
৯৪ 

লে 
5] ডল 
56]: ৮৮ 
»এ | ১ 





ছা... 
নত 





/] 
৬০ 
০: 


৬ 

ইয়ু মু 

নোট: 

১. উকার (. )কে (0) ওকার পড়া থেকে সাবধান থাকতে হবে। 

২. বানান করে পড়ার নিয়ম হলো: হামজা (.) উ,বা 6) বু, তা () 
তু 5 ইয়া 6) ইয়ু। 


+2 
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() (0) ও (.) দ্বারা এক সাথে অনুশীলনী 





০১০ ২ 


৯) 
৬ ৬ 











২৬ 
রি ঞ -৭ ট 
এ) সিগিতা ॥ ম্ 1 ্ 
:) টি ৭ ০ উ 
২ র্‌ 
রর নট ৫]; ইং ২ ৬২০, ৭ *ট 





(৩) 
৬০ চি 


»*৯৬, 


২২৭ পি 





২৩৭ ॥) 


টে 
২৩৭ ২ 


৬ 








২৩৬ ॥ ৪. 








অঞ্ট 





৩: ২ 








নোট: 


তু ৮৮৮০৮ 


১. বানান করার নিয়ম হলো: হামজা €) আ-কার আ, হামজা (6) ই- 


কার ই, হামজা (০) উ-কার উ 


আইউ,বাবিবু,তাতি 


----ইয়া ইয়ি ইয়ু। 


২. এভাবে বারবার পড়লে কুরআন পড়ার জন্য সহজ হবে। 
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এও 


রর 
দীর্ঘ স্বরবর্ণ তিনটি 

১. ((+ ___) দীর্ঘ আকার (1) (ফাতহা তৃবীলাহ): 

“ত্বীলাহ” অর্থ লম্বা বা দীর্ঘ। ফাতহা কৃসীরাকে একটু দীর্ঘ করে 
টেনে পড়াই হলো “ফাতহা তৃবীলাহ” তথা দীর্ঘ আকার । বাংলায় দীর্ঘ 
আকার পা) এভাবে হতে পারে, এ ধরনের ব্যবহার বাংলা ভাষায় নেই। 
এর জন্য শর্ত হলো: “মাফতুহ” তথা ফাতহাযুক্ত হরফের পরে মাদের 
আলিফ হতে হবে । “মাদের আলিফ” হারাকাত (স্বেরবর্ণ) ও স্বরধ্বনি 
মুক্ত আলিফকে বলে । আরবি কুরআনে কোন কোন স্থানে অক্ষরের উপর 
ফাতহার সাথে একটি ছোট আলিফ লিখা হয়। ফাতহা তৃবীলাহ দীর্ঘ 
আকারের (শা )-এর ন্যায় উচ্চারিত হবে । ইহা দুই হারাকাত তথা এক 
আলিফ বরাবর টেনে পড়তে হবে। [উর্দু ও ফার্সী ছাপা কুরআনে দীর্ঘ 
আকারের জন্য শুধু খাড়া যবর ব্যবহার করা হয় |] 
ব্যবহার করা হয় । আরবিতে এ ধরনের ব্যবহার নেই |] 
নোট: গোল তার সাথে ফাতহা তানবীনের সময় আলিফ যোগ হবে না 


যেমন: ০ + কারণ; আলিফ হলে লম্বা তার সাথে সাদৃশ্য হয়ে 
পড়বে । অনুরূপ হামজার সাথেও আলিফ হবে না যেমন: ” | কিন্ত 
যেসব শব্দে হামজার পূর্বে আলিফ নেই এমন কিছু শব্দে কুরআনে 
হামজার সাথে আলিফ এসেছে। যেমন: 6৫4 (52 6 


উদাহরণ 





শব্দ বাংলা উচ্চারণ মব্দ বাংলা উচ্চারণ 





৩৬; কাতিৰ্‌ (১ যাহিব্‌ 


রণ 





4 আররহমান 1% আস্স্বলিহাত 
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এধু 


ফাতহা ত্ৃবীলাহ-দীর্ঘ আকার (শা )-দ্বারা অনুশীলনী 


















































৮1৮1 ৮1 061 4৫: ৮115 
খ- হা ছা তা বা. আ 
০1510511019 1:19 1019 
স্ব শা সাজা র- যা দা 
৪] ৬] ৬ ৬1৩16: 
কৃ ফা গ_ 'আ.য- তব য_ 
1৮205961212 ৬ 
ইয়া হা ওয়া না মা লাকা 
নোট 





১. ইস্তিয়ালার এ (৬ ও ৬৫ ০৮ ০০) ৭টি হরফ ও ১-এর দীর্ঘ 
আকারকে টেনে পড়ার জন্য লম্বা (-) হাইফেন ব্যবহার করা 
হয়েছে। আর বাকি হরফের জন্য ঢা) আকার ব্যবহার করা হয়েছে। 

২. বানান করার নিয়ম হলো: হামজা দীর্ঘ ঢা) আ-কার আ, বা দীর্ঘ 
ঘা) বা, তা দীর্ঘ পা) তা, ------------ ইয়া দীর্ঘ পা) ইয়া । 
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অনুশীলনী 


ফাতহা তৃবীলাযুক্ত হরফগুলোর নিচে দাগ দিন এবং উচ্চারণ লিখুন: 


























শব্দ বাংলা উচ্চারণ শব্দ বাংলা উচ্চারণ 
১০ 0৯ 
৯০ 3 
/ ১৬০ 
সোর্স 








২. (৪ +-__) ঈ-কার (২) কোসরা তৃবীলাহ), 


কাসরা কৃসীরাকে একটু দীর্ঘ করে টেনে পড়াই হলো “কাসরা তৃবীলা । 
এর জন্য শর্ত হলো “মাকসুর” তথা কাসরাযুক্ত হরফের পরে মাদের ইয়া 
হতে হবে । “মাদের ইয়া” হারাকাত স্বরবর্ণ) ও স্বরধ্বনি মুক্ত ইয়াকে 
বলে। কাসরা কৃসীরার উচ্চারণ ঈ (নী) কারের ন্যায় লম্বা করে টেনে 
হবে । ইহা দুই হারাকাত (এক আলিফ) বরাবর টেনে পড়তে হবে। 


উদাহরণ 





























শব্দ [ বাংলা উচ্চারণ] শব্দ বাংলা উচ্চারণ 
1) র-বীউন্। ১৮ বাসীরতন্‌ 
০5 1 দায়ী ] ০৬: ব্ঁ-বী 
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কাসরা তৃবীলাহ তথা ঈ-কার (7) দ্বারা অনুশীলনী 





















































৬৬ ৬৬11৬ 
খীহীজীছী তীবী ঈ 
৬৮ ৬৯; 3191 ৬১ ৬১ 
স্বীশী সীজীরী যী দী 
৬] | ৬ ও ০1৩৮ 
কীফীণগীয়্ীষী ত্ী হী 
৪ ৬৯৩৪৬ ৬৬ রড 
ইয়ীহী বীনীমী লী কী 
নোট: 


১. বানান করে পড়ার পদ্ধতি হলো: হামজা ঈ(শী)কারঈ,বাঈ 
(শী) কার বী, তা ঈ (নী) কার তী,-------------- ইয়াঈ (শী) 
ইয়ী। একটু লম্বা করে টেনে পড়বে । 
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অনুশীলনী 


কাসরা তৃবীলাযুক্ত হরফগুলোর নিচে দাগ দিন এবং উচ্চারণ লিখুন: 
শব্দ বাংলা উচ্চারণ শব্দ বাংলা উচ্চারণ 


৮ 
না ৮৫ 
৩ ৬ 
৩3 
রণ ৫ 


425 এ 


ই 
রপ্ ৫ 





























2 
পাসে ০৩ 





৩. যম্মা তৃবীলা: (9 +-___-) উ-কার (5): 

যে যম্মা লম্বা করে টেনে পড়া হয় তাকে যম্মা তৃবীলাহ বলে। এর 
জন্য শর্ত “মাযমূম” তথা যম্মাযুক্ত হরফের পরে মাদের ওয়াও হতে 
হবে। “মাদের ওয়াও” হারাকাত (স্বরবর্ণ) ও স্বরধ্বনি মুক্ত ওয়াওকে 
বলে। যম্মা তৃবীলাহ উকারের (. ) ন্যায় লম্বা করে টেনে পড়তে হবে। 
একে দুই হারাকাত (এক আলিফ) বরাবর টেনে পড়তে হবে । 


উদাহরণ 


শব্দ বাংলা উচ্চারণ শব্দ বাংলা উচ্চারণ 
১৬ সৃকু ১১১০] হাফিযুন্‌ 
১৪৬ কাফিরন্‌ ১ কুরূন্‌ 


সি 
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তৃবীলাহ উ-কার (.)-দ্বারা অনুশীলনী 





















































৮৮1৮১ %1৯ 
খু হু) জু ছু | তু] বু 
9০319509005) 03513 
স্বু]শু সুঃজু) রা যু] দু 
1১1৮19151১3 
কু।ফু; গু. ডিযু। তু; যু 
41513011811 
ইয়ু হু নূ মু লু; কু 
নোট: 


১. ওয়াও হরফটি (6, শী, এ ও. ) বিশিষ্ট হলে ব ও ভ অক্ষরের 
মাঝামাঝি উচ্চারিত হবে । আমাদের দেশে অনেকে ভি, ভী, ভূও ভূ 
উচ্চারণ করে থাকেন যা ভুলের অন্তর্ভূক্ত। 

২. কিছু ছাপা কুরআন মাজীদে মাদের আলিফ, ইয়া ও ওয়াও-এর 
উপরে সুকুন ব্যবহার করা হয়, যা ব্যাকরণ হিসাবে একটি ভুল । 
৩. বানান করে পড়ার নিয়ম হলো: হামজা (. ) উ-কার উ, বা (.) 
উ-কার বু, তা (.) উ-কার তু, -------- ইয়া (.) উ-কার ইয়ু। 
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যম্মা ত্ববীলাহযুক্ত হরফণগুলোর নিচে দাগ দিন এবং উচ্চারণ লিখুন: 











শব্দ বাংলা উচ্চারণ শব্দ বাংলা উচ্চারণ 
2. 4৮94 5:48. ০৮ 
৩০2 ৩ 
১:49 ০ 2. 842 
শ০স্ ০৪7০৫ 




















স্ব [কৃসীরা] ও দীর্ঘ [তৃবীলা] স্বরবর্ণ চিহিত করে সঠিক উচ্চারণ লিখুন: 











বাং বাং বাধ 

শব্দ : উত্চারণ 1 শব্দ | উচ্চারণ | শন্দ | উচ্চারণ 
এর ৮ এর 
৮ 88 এ 
দি রি ি: 
১91৮ পু 
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স্বরধ্বনি তিনটি 


আরবি ভাষায় যেমন স্বরবর্ণ আছে তেমনি আছে ৩টি স্বরধ্বনি। 
এগুলো স্বরবর্ণের মত ব্যঞ্জনবর্ণকে উচ্চারণ করতে সাহায্য করে । 


(এক) সকুন €( * +) হস চিহ্ন () 


সুকৃন অর্থ স্থির হওয়া ও থেমে যাওয়া । সুকুনকে এ জন্য সুকুন 
বলা হয় যে, সুকৃনযুক্ত হরফ উচ্চারণের সময় তার মাখরাজে 
(উচ্চারণস্থলে) আওয়াজ কিছুক্ষণের জন্য থেমে ও স্থির হয়ে যায়। 
যতক্ষণ পর্যন্ত পরের অক্ষরের মাখরাজে স্থানান্তর না হয়, ততক্ষণ সে 
অবস্থায় স্থির থাকে । যে হরফের উপর সুকুন হয় সে হরফকে “সাকিন” 
তথা সুকুনযুক্ত যা উচ্চারণের সময় তার মাখরাজে আওয়াজ স্থির ও 
থেমে যাবে । যতক্ষণ পর্যন্ত পরের অক্ষর “তা' উচ্চারণের জন্য স্থানান্তর 
না হবে ততক্ষণ সে স্থানেই আওয়াজ স্থির রাখতে হবে । বাংলায় এর 
উচ্চারণ হস্‌ তথা হসন্ত () চিহ্ের মত হবে । 


নোট: 

সুকুনের নিজস্ব কোন আওয়াজ নেই তাই সুকুনযুক্ত হরফ তথা 
বই পত্রে হস্‌ চিহ্কে জযম বলে । ইহা একটি ভুল; কারণ জযম বলে 
আরবি ব্যাকরণের শব্দের শেষে সুকুন হওয়াকে যা সুকৃন ছাড়াও হতে 
পারে। আর স্বরচিহ্টিকে বলে সুকুন যা শব্দের শেষে ও মাঝে হতে 
পারে। 
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নদ হালউ্া টে বাংলা উচ্চারণ 
২৯০ ইয়াযৃহাবু ; ০১৯ ডি 




















সাকিনের নিচে দাগ দিন এবং উচ্চারণ লিখুন: 








শব্দ বাংলা উচ্চারণ শব্দ বাংলা উচ্চারণ 
8৮০৮ ১ 
রর এ 
্ে 




















ড////4.30191721/10.00]া) 





52 


সুকূন (-) হস ()-এর আ-কার (1) দারা অনুশীলনী 





€7 ৮৪ 
ঞ 
সা ₹৯ 
€ ৪৪ 
ক 
সা ₹৯ 
৪৪ 
সা ₹৯ 
৪৪ 
সা ₹৯ 
০ 
সা ₹৯ 





৬ 
রি 


রা ০ প্র 
সা ₹৯ 
/ £ 





রি . 
১ / 
এ . 
১ 
পর গু 
সস নু 





থর 
১2 সিং , 


প্রা লে রং প্রা আয প্রা 
৬ এ 





৪৪ 

৬: 
সা ₹৯১২ 
(৭. 
সা ₹ 

6৭০ 
সা ₹৯ 
৪৪ 

রি 
সা ₹ 
সা ₹৯ ১২ / 





এ 
/- 
ঞ 
এ 





ঞ ; ৬৬০ 

সা ₹৯ 
/৫ 

৪ 
/ সা ₹৯ 

৯১০ 
সা ₹৯ 

৪ 
সা ₹৯ 





শর 
প্রা শা স্রী ভোর 0: 


প্রা. শর 


আম্‌ 


৭৯ 


আক্‌ 





























নোট: 

১. বানান করে পড়ার পদ্ধতি হলো: হামজা আ-কার €) হামজায় হস্‌ 
€.) আস্‌ , হামজা আ-কার () বায়ে হস্‌ (.) আব্‌ , হামজা আ-কার 
ঘি) তারে হয়) জাতি ৮ হামজা আ-কার () ইয়ায় 
হস্‌ (১) আয়। 
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সুকুন (-) হস () -এর ই-কার (0) ছারা অনুশীলনী 





০ ০ 
৭ 


6175 811৬ 


€ 








একা 
২ ১ 





ইহ্‌ 
৩1121101101 
ইশ্‌ 





০ 
ঠ 
০ 


২ ৮ 
ড 
1১ শী 
6 
১ রী 
6 
1 শী 
রড 
৮৭ 






































ক: 4:62 
/ 
রি 
/গ 
£& 
%& 


১. বানান করে পড়ার পদ্ধতি হলো: হামজা ই-কার (6) হামজায় হস্‌ 
(.) ই; , হামজা ই-কার () বায়ে হস্‌ () ইৰ্‌ , হামজা ই-কার (€) 
তায়ে হস্‌ (১) ইত্‌ , ------------ হামজা ই-কার (€) ইয়ায় হস্‌ €) 
ইয়ু। 
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) হস ()-এর উ-কার (.) দ্বারা অনুশীলনী 


হি 





৭৯ 























৮8২) 


০৩: 


পজ 75 টিন 9৯ ৯055 15 
2০০০ / শে 4. | ্পী 4 সী / 
এ | এন ডি 088 
০০ 4 4 ৫1০ / মির 4 
এ 08 ৯ এ ঠিক 
৫৭ ৫ ী 4. ২ শী 4 
গু +) /2ি মির রি ০১৬ 159 গু পট 15 
শী 4] ্পী 4.1 ০৭৭ / ০ 4 
75) ৪ ঠি ২ ০ঠি শন ঠি 
নর ২২) | ২ 4 % 
পরত: 

স্পা শি চি ০২ 78 ০২ 





উখ্‌ 




















উয় 
নোট: 








) এ চিহ্টি বসানো থাকে । এটাকে ভুল করে সুকুন 


গোলবৃত্ত আকারের €( 


(১) আরবি প্রতিটি হরফকে 1, ট ও , দ্বারা একই সঙ্গে বারবার অনুশীলন 
করুন। 


(২) 


অংশটুকু ছোট করে লিখা থাকে। 


মাথার 


মনে করবেন না। যেমন: | শব্দের শেষে আলিফের উপরের গোল চিহ্ন 
এটি সুকুন নয়। আর আরবি কুরআনে স্বরধ্বনি সুকুন চিহটি আরবি অক্ষর 


(০)-এর 
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(দুই) তানবীন: 


০২ সজ চস নে 
(0 €--:5-7) 


নূনসাকিন তথা সুকুনযুক্ত নূনকে তানবীন বলে । ইহা দুই ফাতহা 
বা দুই কাসরা অথবা দুই যম্মার আকৃতিতে প্রকাশিত হয়। যে হরফে 
তানবীন হয় তাকে “মুনাওয়ান” বলে । তানবীনের যেমন আছে আওয়াজ 
তেমনি আছে আকৃতি ও রূপ । 
কে) তানবীনের আওয়াজ: 

বিশেষ্যের শেষে “নূনসাকিন ( ০)” অর্থাৎ সুকৃনযুক্ত নূন হয়। 
যেমন: (৩০) শব্দটির (শ ) বা অক্ষরটি তানবীনযুক্ত। যার উচ্চারণের 


সময় আওয়াজ (১ ) আবুন্‌ শেষে নূনসাকিন রয়েছে। নূনসাকিনকে 
বিলুপ্ত ক'রে তার পরিবর্তে একই প্রকার আরো একটি যম্মা বেশি যোগ 
করা হয়েছে। অনুরূপ ফাতহার সময় (৮ )-এর আওয়াজ (0) 
আবান্‌ এবং কাসরার সময় ())-এর আওয়াজ (শখ ) আবিন্। তিন 
অবস্থাতেই নূনসাকিন রয়েছে যা আওয়াজে বুঝা যায়। 
(খে) তানবীনের আকৃতি ও রূপ: 

বিশেষ্যের শেষে একই প্রকার আরো একটি বেশী হারাকাত । অর্থাৎ 
ফাতহার সঙ্গে আরো একটি ফাতহা ও কাসরার সাথে আরো একটি 
কাসরা এবং যম্মার সাথে আরো একটি যম্মা মিলানো। দুই ফাতহার 
তানবীনের সঙ্গে একটি অতিরিক্ত আলিফও যোগ হবে যা ওয়াক্ফের 
সময় মাদে ইওয়ায তথা দুই হারাকাত (এক আলিফ) বরাবর টেনে 
পড়তে হবে। তানবীন দুই ফাতহা দ্বারা হলে উচ্চারণ (আন্‌) ও দুই 
কাসরা দ্বারা হলে উচ্চারণ (ইন্‌) এবং দুই যম্মা দ্বারা হলে উচ্চারণ (উন্) 
হবে। 
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উদাহরণ 
ফাতহা দ্বারা তানবীন 


| 0] 0 17 9০] | 7 
ফাতহা তানবীন ( __) দ্বারা অনুশীলনী 





২ 
টং 


্ 

















৯ 
/ 


পু , এ ভ, 45 


গ্রা দশগ্রা £ আর ভর 


জান্‌ 
ট 

সান্‌ 
৬ 

গন্‌ 





1 
ওয়ান্‌ 


৪৮৮ ১ 





না €৩ এ € রর 5৯ /্ 62 
ঠা ৩ তা - চিনে ৬5২ এ ৩ 


প্রকাশ ভু আরী চে শ্রী ছ 
তা রঃ প্র গিনি ্ ৮ [ঠোট ৭ 


লান 





























নোট: বাংলায় তানবীনের ব্যবহার ন থাকার কারণে আমরা আরবি 
নাম গ্রহণ করেছি। বানান করার পদ্ধতি হলো: হামজা ফাতহা তানবীন 
আন্‌ , বা ফাতহা তানবীন বান্‌ , তা ফাতহা তানবীন তান্‌ ------------ 
----7 ইয়া ফাতহা তানবীন ইয়ান্‌। 
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উদাহরণ 
যম্মা দ্বারা তানবীন 


যম্মার তানবীন (__”_) দ্বারা অনুশীলনী 





দুর্বার 





হ-৭ 





5০৭ 





র্‌ 


₹১১ 





জন্‌ 


₹*৯৪ 


দক 





* 8) 


*) 


৬] 








*) 




















কও): 


ইয়ুন্‌। হুন্‌ 











নোট: 


ইয়া যম্মা তানবীন ইয়ুন্। 


বুন্‌ ছি ইিলীটিলিলইটিলিটি হিল উইল 


১. বানান করার পদ্ধতি হলো: হামজা যম্মা তানবীন উন্‌ , বা যম্মা 


৩ 
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২. আমরা ফাতহা তানবীন, কাসরা তানবী ও যম্মা তানবীন বলতেছি 
তার কারণ হলো: বাংলা ভাষাতে এর প্রতিস্বর নেই। তাই আরবিকে উর্দু 
ও ফার্সী না বলে হুবহু আরবি বলাই উত্তম । 

৩. তানবীনের আওয়াজ শুধুমাত্র “ওয়াস্ল” অর্থাৎ মিলিয়ে পড়ার সময় 
হবে । আর “ওয়াকফ” অর্থাৎ বিরতির সময় বাদ পড়ে যাবে এবং সুকুন 
দ্বারা “ওয়াকৃফ” করতে হবে । তবে তার আকৃতি ও রূপ বাকি থাকবে । 
আর যখন ফাতহা তানবীন দ্বারা হবে তখন ফাতহা তৃবীলা দ্বারা তথা দুই 
হরাকাত (এক আলিফ) বরাবর টেনে ওয়াকফ করতে হবে । 
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(তিন) তাশদীদ (___) দ্বিত্ব চি 


তাশদীদ হলো: অভিন্ন পাশাপাশি দু'টি হরফ। প্রথমটি সাকিন 


(সুকৃনযুক্ত) ও দ্বিতীয়টি মুতাহাররিক (হারাকাতযুক্ত) এ অবস্থায় প্রথম 
হরফটিকে দ্বিতীয় হরফের মধ্যে “ইদগাম” তথা প্রবেশ করানো । আর এ 


হরফের উপর তাশদীদ () এ দ্বিত্‌ চিহ্টি বসানো । ইহা ইদগাম তথা 
একত্রে মিলানোর প্রতি ইঙ্গিত বহন করে । যেমন: (%$ ) শব্দটি আসলে 
ছিল $১:_$ এখানে দাল অভিন্ন দু'টি হরফ, যার প্রথমটি সাকিন আর 
দ্বিতীয়টি মুতাহাররিক | তাই প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির মধ্যে ইদগাম তথা 
প্রবেশ করানো হয়েছে এবং দালের উপর তাশদীদ দ্বিত্ব চিহ্ু) বসানো 
হয়েছে। যার ফলে শব্দটি এখন %$ হয়েছে। যে হরফের উপর তাশদীদ 
দু'বার উচ্চারিত হয়। একবার আগের অক্ষরের হারাকাত দ্বারা আর 
দ্বিতীয়বার নিজস্ব হারাকাত দ্বারা । 


নোট: 


তাশদীদ শব্দের অর্থ কঠিন ও শক্ত। একটি হরফকে দুইবার উচ্চারণ 
করতে কঠিন লাগে, তাই তাকে তাশদীদ বলা হয়। আর কোন হরফে 
মাঝের হরফগুলো পড়তে আসে না। “নূন” ও “মীম” অক্ষর 
তাশদীদযুক্ত হলে গুন্নাহ সহকারে পড়তে হয়। নাকের ভিতর 
আওয়াজকে বাজিয়ে পড়াকে গুন্নাহ বলে। 
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উদাহরণ 
(ক) আ-কার €) দ্বারা তাশদীদ 





52 











রত 
7 
?. £ 











(খ) দীর্ঘ আ-কার ছা) দ্বারা তাশদীদ 
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আ-কার €) দ্বারা তাশদীদ (4 )- এর অনুশীলনী 





















































র্জ 01 1 ০10০০ 5 
আখ্খ- | আহ্হা | আজ্জা | আছ্ছা | আত্তা | আব্বা | আ*আ 
০০ 8:07 9197 ১12 
আত্বস্ব- ; আশৃশী ৷ আস্সা | আজ্জ্বা | আর্র- | আধ্যা | আদ্দা 
ঠোঁ. শু 61 ্ 111৮ 
৩:21 গা 0 টা ঢা 2) 
আয়্‌ইয়া | আহ্হা | আওওয়া আনা | আম্মা আল্লা | আক্কা 


১. বানান করার পদ্ধতি হলো: হামজা (1) আ-কার, হামজা দ্বিত্ব চিহ্ন 
_আ”, হামজা (1) আ, (আ*+আ) _ আ'আ, হামজা (1) আ-কার বা 
দ্বিত্ব চিহ -আব্‌ , বা () আ-কার বা, (আবৰ্‌ + বা)_ আব্বা, ------- 
হামজা €) আ-কার ইয়া দ্বিত্ব চিহ- আয়্‌ , ইয়া 0) আ-কার ইয়া, 
(আয়্‌ + ইয়া)_ আয়ুইয়া। 
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অনুশীলনী 


নিচের আয়াতগুলোতে আ-কার (0) ও দীর্ঘ আ-কার ()-এর 
তাশদীদকে চিহিত করুন: 


এসএ এ, ৭1195004554 
1, গা | 
উদাহরণ 






































(ক) ই-কার (0) দ্বারা তাশদীদ 
1 % | + 
(খ) ঈ-কার (7) দ্বারা তাশদীদ 

5 ঠা 0 














নোট: ফাতহার সাথে তাশদীদ সর্বদা অক্ষরের উপরেই লেখা হয়। 
আর কুরআনে কাসরার সাথে তাশদীদ লেখার সময় কাসরা অক্ষরের 
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নিচে লেখা হয়। কিন্ত আরবি লেখার সময় কখনো তাশদীদ অক্ষরের 
উপরে লিখে তারই নিচে কাসরা দেওয়া হয়। এ অবস্থায় কাসরাকে ভুল 
করে যেন ফাতহা মনে না করা হয় তার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে । 


























ই-কার (0) দ্বারা তাশদীদ (৮ )-এর অনুশীলনী 
৮1:01:11 1111 9 
০০110111212 2] 
গ্রে 1161৬1৬112৮ 
ইক্কি ইফ্ফি। ইগৃণি। ইনি ইযৃযি। ইতি ইয্বি 
92:21:01 72:৩1 | 





























নোট: বানান করার পদ্ধতি হলো: হামজা (6 ) হামজা দ্বিত্‌ চিহ্ _ই”, 
হামজা (6) ই-কার ই, (ই'+ই)- ই*ই, হামজা () ই-কার বা দ্বিত্ব 
চিহত ইবৃ , বা (রি ) বি, (ব্+বি)_ ইবৃবি। 
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অনুশীলনী 


উ-কার ও উ-কারের তাশদীদকে চিহ্ত করুন: 
৬ ৬০ ২৪১০ এ! ৬৩ 08 ৩১০৪ ০০ ০৮ ৬ 2০) জে 
০ গল ভা ১৪ 003 এ এঞ। ১৪৪2 পতি এ 
0৩০ ও ৮0 ৬৪ ৬ 000 9 পুলি চু ভি আনা 
যম্মা দ্বারা তাশদীদ 


(ক) উ-কার (. ) দ্বারা তাশদীদ 





65 ] €) 


2৪ ০ 2 গস ০৯৫% +* 0০ ০৯ ৰ্ 





























2৪০ রি 25 ০ 


০০০০] ৮১৯0 ০৪০৮0 ০০লপকি 
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ঠ 


উ-কার (. ) দ্বারা তাশদীদ (-)- এর অনুশীলনী 












































ডু ওক ভি 5 
২) 8 এন 2 ও ডি 
* এ খল ছু 92 আহ ও 
2987 উল 
২১8 ১৪৯ ৮২০৬ 
এট ১৯১ট ২5 8 











নোট: 


-হামজা (.) উকার ইয়া দ্বিতু চি 


১. বানান করার পদ্ধতি: হামজা (€ ) উকার, হামজ দ্বিত্ চি উ”, হামজা 
(০) উ (উ*+উ)-উ“উ, হামজা (০. ) উকার বা দ্বিত্ব চিহ্ত উব্‌, বা €)বু 


উই ইয়া (.) যু (উই+যু)-উইয়ু। 


(উব্+বু) 
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উ-কার €. ) ও উ-কা (. )-এর তাশদীদকে চিহ্নিত করুন: 
*)পর্ত এ ১১৩0 2 ৬ ৫9] ১ 


,059203 05501 তি 590 ১৯৩ এ ০৩৯১ 


এক শব্দে একাধিক তাশদীদের ব্যবহার 
উদাহরণ 





। 

1 
নর 
৬ 
৬১. 
৮ 
আখ 
৬৬৯ 
রত 
সী উ 





ক 
২ 
২ 


৫৯১ 
্ 
. 
৬ 
ডু 
ঠছ৬ €২ 
৯ 
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বানান করার পদ্ধতি 


একাধিক অক্ষর বিশিষ্ট একটি বড় শব্দকে একবারে উচ্চারণ করা 


প্রতিটি ভাষায় কঠিন ব্যাপার । তাই একটি শব্দকে খণ্ড খণ্ড করে তার 
শব্দাংশ (০111/31) জেনে উচ্চারণ করলে সহজ হয়ে যায় । 


না 
২ 


৩. 


৩/ 


আরবিতে প্রতিটি হারাকাত তথা স্বরবর্ণ এক একটি শব্দাংশ। 
সাকিন তথা হস্যুক্ত হরফকে পূর্বের হারাকাত (স্বরবর্ণ) দ্বারা মিলিয়ে 
পড়তে হবে। 

ফাতহা তানবীন ___) হলে (আন্‌ ), কাসরা তানবীন (_-) হলে 


(ইন্‌) এবং যম্মা তানবীন (-_) হলে উেন্‌ ) উচ্চারণ হবে । 


. মুশাদ্দাদ তথা তাশদীদযুক্ত হরফকে একবার পূর্বের স্বরবর্ণ দ্বারা 


এবং দ্বিতীয়বার তার নিজস্ব হারাকাত দ্বারা পড়তে হবে । 


সময় মাঝের হরফগুলো পড়তে আসবে না । এর প্রতিটির উদাহরণ 
ও অনুশীলনী পূর্বে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 


. ওয়াক্ফ (বিরতির)-এর সময় সর্বদা সুকুন তথা হস্চিহ্ দ্বারা করতে 


হবে । হারাকাত তথা স্বরবর্ণ ₹_ __ __) ও তানবীন ( ৫ » 
»" ) দ্বারা ওয়াকৃফ করা যাবে না। 


. প্রতিটি ফাতহা (-__-) কে (1), কাসরা (___-)কে () এবং 


যম্মা(___)কে (. ) উচ্চারণ করতে হবে । 


. ফাতহার সাথে মাদের আলিফ হলে যেমন: (1+-_-)দীর্ঘ ঢা) 


আকার, কাসরার সাথে মাদের ইয়া হলে যেমন: (৬ +-_-) 
দীর্ঘ (নী) কার এবং যম্মার সাথে মাদের ওয়াও হলে যেমন: 
(3)+-___) দীর্ঘ (. ) উচ্চারণ করতে হবে। 


. গোল তা (5 ) ওয়াকফ তথা থামার সময় (-২) হা হয়ে যাবে। 
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সুরা ফাতিহার প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণ, স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনি চিহিত করুন। 
আর শব্দাংশ জেনে বানান করে বাংলায় সুস্পষ্ট অক্ষরে সঠিক উচ্চারণ 
লিখুন । 


টা ১] | ' 8 0 $ 7?! [ 
0 9 পট 8 2 তুর এ 
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বানান করার উদাহরণ 
রর " | 


(১ বা (6) ই-কার সীন হস.: বিস্‌, মীম (৫) ই-কার লাম দ্বিত চিহ্ত: 
মিল্‌, লাম (1) আ-কার: লা, হা (7) ই-কার র দ্বিতব চিহ: হির, 
(বিস্‌ + মিল্‌ + লা + হির) _ বিস্মিল্লাহির্‌। 

১ র () আ-কার হা হস: রহ্‌, মীমে () দীঘ আ-কার: মা, নূনে 
€) ই-কার র দ্বিতব চিহ্ন: নির্‌ , (রহ + মা + নির)_ রহ্মানিরূ। 

শর €)আ-কার: র,হা (শী ) ঈ-কার: হী, মীম (0) ই-কার 
মি, (র + হী + মি) রহীমৃ। 

0) বিস্মিল্লাহির্‌ + রহমানির + রহীম্‌ )- বিস্মিল্লাহির্‌ রহমানির 
রহীম । 


276 5 4 3 21 


55 ওয়াও (1) আ-কার ইয়া হস, : ওয়াই, লাম যম্মা তানবীন লাম 
দ্বিত্‌ চিহ্: লুল্‌ , লাম (6) ই-কার: লি, কাফ €. ) উ-কার লামে 
দ্বিত্ব চিহ:কুল্‌, লাম (6) ই-কার: লি, (ওয়াই + লুল্‌ + লি + কুল্‌ 
+ লি) _ ওয়াইলুল্লিকুল্লি 

- হা (.): হু, মীম (1) আ-কার: মা, জাই €) আ-কার: জা, তা 
কাসরা তানবীন লাম দ্বিতব চি: তিল্‌,লাম (. )উ-কার: লু, মীম 
(1) আ-কার: মা, জাই (1) আ-কার: জা, তায় কাসরা তানবীন: 
তিন, হে +মা+জা + তিল্‌ + লু + মা + তিন্‌ )5 
হুমাজাতিল্লুমাজাহ 

55 €ওয়াইনুল্লিকুল্লি + হুমাজাতিল্লুমাজাহ্‌ ) 
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চি € 98 /7 [ 

১৮ আলিফ (1) আ-কার লাম দ্বিত্ব চিহ: আল্‌ , লাম (1) আ-কার: 
লা,যাল (শী) ঈ-কার: যী, (আল্‌ + লা + যী) ল আল্লাধী 

২ জীম (1) আ-কার: জা, মীম (1) আ-কার: মা, 'আইন (1) আ- 
কার: 'আ, জো +মা+ আ) -জামাআ। 

2 মীম (1) দীঘ আ-কার: মা, লাম ফাতহা তানবীন ওয়াও দ্বিতৃ 
চিহ্র: লাও, মো + লাও ) _ মালাও। 

১ ওয়ায় (1) আ-কার: ওয়া, 'আইন (7) আ-কার দাল দ্বিতৃ চিহ্: 
“আদ্‌, দাল () আ-কার: দা, দাল (1) আ-কার: দা, হা (. ) উ- 
কার: হু, (ওয়া + য়াদ্‌+দী+দা+হ) ল ওয়ায়াদ্দাদাহ্‌। 

2: (আল্লাযী + জামা“আ + মালাও + ওয়ায়াদ্দাদাহ্‌ ) 


27090 1 ৬1 | 


25৪ নুন দীর্ঘ আ-কার: না, র (. ) উ-কার লাম দ্বিত্ব চিহ্ন: রুল্‌ , লাম 
আ-কার: লা, হা (6) ই-কার লাম হস.: হিল্‌, মীম (. ) উ-কার: 
মূ, কৃফ 0) আ-কার: কৃ-, দাল €) আ-কার: দা, তা €) উ- 
কার: তু। নো + রুল্‌ + লা + হিল্‌ + মূ + কৃ-দাহ )5 
নারুল্লাহিল্‌ মুক্ব-দাহ। 


নোট: 
অনুশীলনের নিয়ম হলো: বারবার প্রথমে ব্যঞ্জনবর্ণ, এরপর স্বরবর্ণ 
ও স্বরধ্বনি চিহিত করুন। এরপর বানান করে মিলিয়ে পড়ুন । 
উল্লেখিত আয়াতগুলোতে সাধারণ ও দীর্ঘ স্বরবর্ণ এবং স্বরধ্বনির 
সবগুলোর ব্যবহার এসেছে। অনুরূপ সমস্ত কুরআনে অনুসরণ কণরে 
বেশি বেশি বানান করলে নতুন পদ্ধতিতে বানান শেখা আন্মাহ চাহে 
সহজ হয়ে যাবে। 
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আরবি হরফের সাধারণত চারটি অবস্থা শব্দে বেশি ব্যবহৃত হয়ে 
থাকে। মাফতৃহ (আ-কার যুক্ত) মাকসুর (ই-কার যুক্ত) মাযমূম (উ-কার 
যুক্ত) ও সাকিন (হস্‌ যুক্ত)। নিয়ে প্রতিটি হরফকে চারটি অবস্থায় আরবি 
শব্দে ব্যবহার করে দেখানো হলো। 












































অবস্থা | হরফ শব্দ উচ্চারণ 
সাই ৃ ৮০ আরনাৰ্‌ 
মাকসূর | 1 ইব্রীক্‌ 
মাযমূম | 17 1 ১৯ উন 
সাকিন ] ৬ ইয়া*তী 
মাফতৃহ শর 9৬ বাৰ্‌ 
মাকসূর ১ ০ বিন্ত্‌ 
মাযমূম ও 0৩ বুর্তুব্ব-ল 
সাকিন শর 1০৩৫ ইয়াব্দা' 
মাফতৃহ ০ ৫ তাৰ্‌ 
মাকসুর ৩ ৮৪ কৃতীল্‌ 
মাযমুম ৩ ১০ মত্ন্‌ 
সাকিন ০) দো আত্বা' 
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মারতুহ ১ টপ দাজাজ্‌ 
মাকসুর ১ ৬০১১ দীক্‌ 
মাবগম ১ শ১১ দুব্বুন 
সাকিন ১ বাদ্রুন্‌ 
মাফতুহ 5 15 যাইলুন্‌ 
মাকসুর ১ 9১ যিরািন্‌ 
মাযমূম ১ নি যুবাবুন্‌ 
মানুহ 3 “শা রা'সুন্ 
মাকসূর ) 0 ) রিয়াল্‌ 
সামির ) ৩১৩) রুস্মান্‌ 
সাকিন | ১ | তারতীৰ্‌ 
মাফতৃহ [| $ 210) জারাফাহ 
মাকসুর | 3 | &) জীনাহ 
সি রর ১৯৯১ ত্ 
সাকিন [ 9 1] 9৪) | আজহার 
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মাফতৃহ 
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মকিভুহ 
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মকিভুহ 
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মাফতৃহ ১% মাওজ্‌ 
মাকসূর ঢ শর) মিহর-ব্‌ 
মাসুম 1 (1 ৬৬ মুসা 
সাকিন 8: এ আম্ওয়াল্‌ 
মাফতুহ রি 21 নাখ্লাহ 
মাযমূম [৩ 1 ১৪ নুজ্ম্‌ 
মাফতৃুহ ] ৯ ; ০৪৬ হাতিফ্‌ 
মাকসুর | ৯ | ০১৬ হিলাল্‌ 
মাযমূম | 2৯1 5825 হুদ্হুদ্‌ 
সাকিন  -৯ | ১ আহল্‌ 
মাফতুহ 3 ১১) ওয়ার্দাহ্‌ 
মাকসূর ) ১১ বিসাদাহ 
মাযমূম ঠ ১১৮) উজুহ 
সাকিন ৬% আওফা 
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মাকসুর | % 14] ইয়ানারির 
চি দ্বারা শব্দের ব্যবহার কম সে জন্য তার ব্যবহার দেখানো 
হলোনা । 


% আরবি শব্দের প্রথমে সুকুন দ্বারা পড়া যায় না এবং ওয়াক্ফ তথা 
বিরতি স্বরবর্ণ বা স্বরধ্বনি দ্বারা করা যাবে না বরং সর্বদা সুকুন দ্বারা 
করতে হবে । 

% শেষের হরফের পূর্বের হরফে সুকুন থাকলে ওয়াক্ফ করার ফলে 
পাশাপাশি দুইটি সুকুন একত্রিত হয় । আর একই সাথে দুইটি সুকুন 
উচ্চারণ করা কঠিন। তাই বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে আয়তু 
করতে চেষ্টা করুন । 
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একই ধরনের দু'টি অক্ষরের সমস্যার সমাধান 
অনেক সময় উচ্চারণে একটি অক্ষর অপর অক্ষরের সাথে মিশে 
যায়; কারণ দু'টি অক্ষরের মাখরাজ (উচ্চারণস্থল) একই বা পাশাপাশি । 
যেমন: কখনো € আইন অক্ষরটি * হামজা ও ₹ হা অক্ষরটি _ হা-- 
---- হয়ে যায় । তাই এ পাঠে যে সকল অক্ষরের সাধারণত সমস্যা হয়ে 
থাকে সেগুলোর বাস্তব কিছু তুলনামূলক অনুশীলনী পেশ করা হল। 
সঠিক উচ্চারণ শেখার জন্য বারবার অনুশীলন করতে হবে । উদাহরণ ও 
অনুশীলনগুলো ডান দিক থেকে পড়তে হবে । 
নোট: 
১. বাচ্চাদেরকে প্রথমে ভুল করেও মাখরাজ পড়াবেন না। বরং তালকীন 
তথা শুনে শুনে উচ্চারণ করার চেষ্টা এবং বাংলায় দেয়া বানান পদ্ধতি 
দ্বারা পড়ানোর অভ্যাস করাবেন । 
২. শব্দের শুরুতে হামজাহ ওয়াসলী থাকলে তাতে হুস্ব স্বরবর্ণ ব্যবহর 
করা থাকবে না এবং আরবি কুরআনে স্বদ অক্ষরের মাথাটি হামজার 
উপরে ছোট করে লেখা থাকবে এ সময় তার পড়ার নিয়ম: 
৪) যদি শব্দের শুরুতে হামজাটি লাম অক্ষরের সাথে থাকে তাহলে 


সর্বদা আ-কার (1) দ্বারা পড়তে হবে । যেমন: ) 


0 6 
০) আর যদি লামের সাথে না হয় তাহলে শব্দের তৃতীয় অক্ষর দেখতে 
রোহান 
উভয় অবস্থায় হামজাটিকে ই-কার (7) দ্বারা পড়তে হবে । যেমন: 
এপ 97 
(খ) আর যদি তৃতীয় অক্ষরে উ-কার (. ) হয় তাহলে হামজাটিকে উ- 
কার দ্বারা পড়তে হবে। 11 || 
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নিয়ে বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ দেয়া হলো। 
বারবার ভালকরে অনুশীলন করার চেষ্টা করুন। 
এর দ্বারা একই ধরনের অক্ষরের মাঝের 
যাবে। 


€. জি 1 
উদাহরণ 





৩০ 0 
6৮৪ ৮ 


12271 002 
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অনুশীলনী 


নিম্নের শব্দসমূহের বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি 
শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন: 
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নিম্নের শব্দসমূহের বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি 
শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন: 





৬০০ ১৪) 
ক 29 তর্ত 2 পে 


2১ 7০১০০ 
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অনুশীলনী 


নিম্নের শব্দসমূহের বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি 












































শব্দদ্ধয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন: 
০১০ ০১০৮ 
ডি 29৮৩ 29৮৮ 
ছু ছু 
0 ০ 
খ 
১০০ ৮০ 
রী ৮ 
8 রঃ 
৬») 
উদাহরণ 
রী ১ 9) 
খ | ১৯৬৫] ৯৮ 
্ ১৬ 7১৬ 
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অনুশীলনী 


নিম্নের শব্দসমূহের বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি 
শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন: 
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তে ৫ 1 
































৬০ শ ৩৬ 
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অনুশীলনী 


নিম্নের শব্দসমূহের বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি 
শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন: 
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তিনি 


























ক উল 
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নিম্নের শব্দসমূহের বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি 
শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন: 
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নিম্নের শব্দসমূহের বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি 
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৬ চি 


চা চা )। 
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০১০ ০7) 9121 
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? ১) ০9০৩ 
খ |. ৩১ 1. 
১ 95 
১9০8 ১ 
গ ্ রি ক্র ৩৫ 
০৮5৪ ০৮১১ 
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